চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাকে ভিক্ষুকমুক্তকরণ কর্মপরিকল্পনা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দারিদ্র বিমোচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ও অমর্যাদাকর পেশা ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্তে বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ভিক্ষার হাতকে কর্মের হাতে রুপান্তর করে তাদের মানবিক ও সামাজিক মর্যাদা ফিরিয়ে আনা, তাদের জীবন মানে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন। এছাড়া ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে অতিদরিদ্র ও ভিক্ষুকমুক্ত করে মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তর করতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাকে রোল মডেল হিসেবে দাঁড় করানো। ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘের Sustainable Development Goals- এর দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

ভিক্ষুকমুক্তকরণ যাত্রায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা
ভিক্ষুকমুক্ত সোনার বাংলা গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা এবং এ সংক্রান্ত ধারনাপত্রের আলোকে ভিক্ষুকদেরকে উন্নয়নের স্রোতধারায় অন্তর্ভূক্ত করতে জেলা প্রশাসান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ভিক্ষুক পুনর্বাসনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তির মত একটি সামাজিক ও জাতীয় সমস্যা মোকাবিলায় জেলা প্রশাসন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, সমাজসেবক, সুশীল সমাজ ও সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের সহযোগিতায় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাকে ভিক্ষুক মুক্ত করতে ইতোমধ্যে এ জেলায় সমন্বিতভাবে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জেলার পাঁচটি উপজেলায় ভিক্ষুক জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। জরিপের তথ্য মোতাবেক এ জেলায় ভিক্ষুকের সংখ্যা ২৯১৩ জন। জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এ জেলায় ভিক্ষাবৃত্তির সাথে জড়িত প্রায় ৮০% ই নারী এবং নারীদের প্রায় ৪৫% বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা। এছাড়া বয়স্ক নারী-পুরুষ, শারীরিকভাবে অক্ষম ও প্রতিবন্ধী ভিক্ষুক। জরিপকৃত ভিক্ষুকদের সামর্থ্য, কাজের প্রতি আগ্রহ এবং তাদের যোগ্যতা বিবেচনায় নিয়ে তাদেরকে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পাঁচটি ধাপে পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

১ম ধাপ- উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রাথমিক অনুসন্ধান: ভিক্ষাবৃত্তি একটি অসম্মানজনক পেশা। এ পেশার সাথে যুক্ত মানুষের মাঝে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করা এবং ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে সম্মানজনক পেশার দিকে ধাবিত করার লক্ষ্যে জেলার প্রতিটি ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হবে। অতঃপর তালিকাভুক্ত ভিক্ষুকদের ব্যাপারে প্রাথমিক অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রাথমিক অনুসন্ধান পর্যায়ে পুনর্বাসনযোগ্য ভিক্ষুকদের বর্তমান অবস্থা, অতীত কাজের ইতিহাস, বিশেষ কোন কাজের দক্ষতা আছে কি না এবং সে কোন ধরণের কাজ করতে আগ্রহী সে বিষয়ে বিষদভাবে অনুসন্ধান করা হবে। পরবর্তীতে প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকের জন্য আলাদা কর্মসূচি গ্রহণ করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। ভিক্ষুকদের বয়স, শারীরিক সক্ষমতা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনায় সম্ভাব্য কর্মসূচি হবে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, মুলধন প্রদান ও ব্যবসা শুরু করতে সহযোগিতা করা, গবাদী পশু পালন প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবাদী পশু ক্রয়ে সহযোগিতা প্রদান, কৃষি কাজে উদ্বুদ্ধকরণ এবং মুলধন প্রদান ইত্যাদি।


২য় ধাপ- জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং ভিক্ষা প্রদানকে নিরুৎসাহিতকরণ: ভিক্ষা প্রদানকে নিরুৎসাহিত করতে জেলার সচেতন সমাজ, জনপ্রতিনিধি, সংবাদকর্মী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে এবং ভিক্ষা প্রদানকে নিরুৎসাহিত করতে প্রচারনা চালানো হবে। এছাড়াও সমাজের সহৃদয়বান ব্যক্তিগণ যাতে ভিক্ষা প্রদান না করে “ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি” তহবিলে অর্থ প্রদান করেন সে ব্যাপারে সমাজের বিত্তবান অংশকে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

৩য় ধাপ- প্রশিক্ষণ: প্রাথমিকভাবে জরিপৃকত ভিক্ষুকদেরকে তাদের সামর্থ্য, কাজের প্রতি আগ্রহ এবং পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে ভিক্ষুকদেরকে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ, মৎস্য অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করা হবে। এছাড়ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেসব ভিক্ষুক প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত নয় তাদের পরিবারের যেকোন কর্মক্ষম একজন সদস্যকে টেকনিক্যাল ট্রেনিং স্কুল এর সহযোগিতায় কর্মমুখী কারিগরি প্রশিক্ষণ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চলমান প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে সাবলম্বী করতে পদক্ষেপ নেয়া হবে।
১
৪র্থ ধাপ- মেন্টর নিয়োগ: পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় আসা ভিক্ষুকদের কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি করতে মেন্টর নিয়োগ প্রদান করা হবে। মেন্টরগণ পুনর্বাসন কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখবেন, তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন এবং তাদের অগ্রগতির বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন। মেন্টর হিসেবে স্থানীয় শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী, সমাজসেবক, প্রতিনিধিদের বাছাই করা হবে।

৫ম ধাপ- পুনরায় ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধের পদক্ষেপ: কেউ যেন পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় আসার পর পুনরায় আগের পেশায় ফিরে যেতে না পারে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হবে। পুনরায় ভিক্ষাবৃত্তি শুরু রোধে প্রাথমিক পর্যায়ে ভিক্ষুকদের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় এনে খাদ্য ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। এ ধরণের সহযোগিতা তাদের জন্য গৃহীত কর্মসূচির সুফল পাওয়া শুরুর পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এ পর্যায়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরসহ সরকারের অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থার অনুরুপ কর্মসূচির সুফল যাতে সুবিধাভোগীরা পায় সেজন্য সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৬ষ্ঠ ধাপ- মূল্যায়ণ: মূল্যায়ন পর্যায়ে মেন্টরগণ তাদের পর্যবেক্ষণে থাকা ভিক্ষুকদের অগ্রগতির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে তাদের সামগ্রিক মূল্যায়ণ প্রতিবেদন পেশ করবেন। উক্ত মূল্যায়ণের উপর ভিত্তি করে তাদের জন্য টেকসই ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হবে। কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ ভিক্ষুকদের প্রয়োজনীয় মোটিভেশন এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

৭ম ধাপ- সফলদের পুরষ্কার প্রদান: পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় আসা ভিক্ষুকদের মাঝে যারা অসাধারণ সাফল্য লাভ করবেন তাদেরকে প্রয়োজনে পুনরায় আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে যাতে তারা তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে সাবলম্বী হতে পারেন।

সম্ভাব্য ব্যয় বিবরণী

জেলা প্রশাসন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে জেলার পাঁচটি উপজেলায়  পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত “ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান” ফান্ডের অর্থ দিয়ে ১৬০ জন ভিক্ষুককে  পুনর্বাসিত করা হয়েছে। গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী একজন ভিক্ষুকের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করতে প্রাথমিকভাবে গড়ে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা প্রয়োজন। সে হিসাবে জেলার অবশিষ্ট ২৭৫৩ জন ভিক্ষুকের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করতে সম্ভাব্য ৬,৮৮,২৫,০০০/- (ছয় কোটি আটাশি লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা প্রয়োজন হবে।

প্রথম ধাপের সম্ভাব্য ব্যয় বিবরণী
	পুনর্বাসনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ
	পুনর্বাসনের উপায়


	০১ (এক) জনের জন্য সম্ভাব্য ব্যয়
	খাতভিত্তিক ব্যয়
	মন্তব্য

	উপকরণ বিতরণ
	ক) সেলাই মেশিন ক্রয় এবং প্রাথমিক মূলধন প্রদান
	মেশিনের দাম  ১০,০০০/- টাকা + মূলধন ৫,০০০/- টাকা = ১৫,০০০/- টাকা

	২০০ জন x ১৫,০০০/- = ৩০,০০,০০০/- টাকা
	

	
	খ) ওজন ও উচ্চতা মাপার যন্ত্র + ডাব/ফল/বাদাম/ অন্যান্য ছোট ব্যবসার মূলধন
	মেশিনের দাম  ৮,০০০/- টাকা + মূলধন ৫,০০০/- টাকা = ১৩,০০০/- টাকা
	৫০ জন x ১৩,০০০/- = ৬,৫০,০০০/- টাকা
	

	গবাদী পশু ক্রয়
	ক) গরু ক্রয় + প্রাথমিক খরচ
	গরুর দাম ৪৫,০০০/- টাকা + প্রাথমিক খরচ ৫,০০০/- টাকা = ৫০,০০০/- টাকা
	৫০ জন x ৫০,০০০/- = ২৫,০০,০০০/- টাকা
	

	
	খ) ছাগল ক্রয় + প্রাথমিক খরচ
	২টি ছাগল ক্রয়  ২০,০০০/- টাকা + প্রাথমিক খরচ ২,০০০/- টাকা = ২২,০০০/- টাকা
	১০০ জন x ২২,০০০/- = ২২,০০,০০০/-
	

	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান
	প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে মাছ চাষ, সবজি ও ফল চাষাবাদের জন্য মূলধন প্রদান
	প্রশিক্ষণকালীন ভাতা ৩,০০০/- টাকা + মূলধন প্রদান ১২,০০০/- টাকা

= ১৫,০০০/- টাকা
	১১০ জন x 15,000/- = 16,50,000/- টাকা
	


· প্রথম ধাপে পুনর্বাসিত ভিক্ষুকের সংখ্যা= ৫১০ জন।
· পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য ব্যয়= ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা।
প্রথম ধাপের কার্যক্রম শেষে পরের ধাপের কার্যক্রম শুরু করা হবে। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় অর্থের জন্য পত্র যোগাযোগ সম্পন্ন করা হবে।

